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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি, 

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীগণ, 

উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে-কেরাম, 
সুধিবৃন্দ । 

আসসালামু আলাইকুম। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সহজ কুরআন শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘পবিত্র কুরআন শরীফ' ও নতুন শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতার হাতে গড়া একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলামের মর্মবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরা ও একটি কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। 
ইমামদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' সরকারের একটি বড় প্রকল্প। ‘সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। 
পূর্ববর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার এর কার্যক্রম স্থগিত রেখেছিল। আমরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রকল্পটি চালু করি। পাঁচ-বছর মেয়াদী এ প্রকল্পে ৬৪৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষার পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বাংলা, ইংরেজি, অংক ও নৈতিকতা শিক্ষা বিষয়ে পাঠ দান করা হচ্ছে। 
আমাদের এ পদক্ষেপের ফলে ৪০ হাজার ইমাম ও আলেমের এবং ৫ হাজার ৮শত দ্বীনদার নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪২ লাখ ১৬ হাজার ৮শ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৫১টি রিসোর্স সেন্টার ও ৪ শত ৮৫টি মডেল রিসোর্স সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। 
এই রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ ধর্মীয় পুস্তক, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও বিভিন্ন ধরনের সাময়িকী পাঠের সুবিধা পাচ্ছেন। 

সুধিমন্ডলী,           
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩০টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। ১০০টি মাদ্রাসায়  ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে আমরা একটি কওমী শিক্ষা কমিশন গঠন করেছি। ইসলাম বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আমরা আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নিয়েছি। 

আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছি। ইতঃপূর্বে প্রাথমিক স্তরে ধর্ম বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক থাকলেও কোন ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। আমরা দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুপ্রিয় সুধি, 

আওয়ামী লীগ যখনই এ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই ইসলামের কল্যাণে কাজ করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করি। ১৯৯৭ সালে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয়কে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করি। ২০০১ সালে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে  ‘ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করি। এই ট্রাস্টের মূলধন এখন ২০ কোটি টাকার উপরে। এই ট্রাস্টের আওতায় ইমাম ও মুয়াজ্জিনদেরকে সুদমুক্ত ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। 
এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর ইসলামের উন্নয়নে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য, মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্থান সংস্কার ও মেরামতের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে ডিজিটালে রূপান্তরের কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পবিত্র কুরআন শরীফ ডিজিটাল ফর্মে রূপান্তর করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাহায্যে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনা এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়া যাবে। 
মসজিদ পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম রাজস্বভুক্ত করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা উপজেলা পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। 
শিক্ষক ও ওলামায়ে কেরাম, 

বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ। পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির অটুট বন্ধনই হচ্ছে আমাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক অলঙ্কার।  যে কোন মূল্যে আমাদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। 
ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম। ইসলামের নামে যাতে কোন মহল সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে আপনারা সজাগ থাকবেন। 
বিশ্বের অনেক দেশে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ আলেম সমাজ এ ব্যাপারে সচেতন ও সোচ্চার থাকায় আমরা সমাজ থেকে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ বিতাড়িত করতে পেরেছি। 
সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলনে দেশের আলেম সমাজের এই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার কথা আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরেছি। 

একটি নৈতিক মানসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানুষের অন্তর্লোক আলোকিত হলেই সমাজ আলোকিত হবে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে এগিয়ে আসার জন্য আমি আপনাদের আহবান জানাই। 

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, 

তোমরা ইসলামের আদর্শ সমুন্নত রাখবে। মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ভূমিকা রাখবে। 

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং নিরক্ষতামুক্ত শান্তিময় স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব - এ প্রত্যাশা করি। 

আজকে যারা সহজ কুরআন শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছ আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। অমূল্য সম্পদ পবিত্র কুরআন শরীফ এবং নতুন শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে আমি দেশব্যাপী পবিত্র কুরআন শরীফ ও বই বিতরণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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